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ভূমিকা
ভারতের সংবিধানের ষ�োড়শ ভাগে বর্ণিত তফসিলিভুক্ত এলাকা এবং নবম তফসিলের 
সীমানার মধ্যেই কি নাগরিকত্বের প্রশ্নটি কেবল একটি আইনি ধারণা হিসেবে আবদ্ধ 
থাকতে পারে? নাকি এই প্রশ্ন ক্রমশ একটি জৈবিক ক্ষমতা (biopolitical control) 
হিসেবে বিবর্তিত হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ‘অন্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 
অস্তিত্বকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় এনে দেয়? অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের 
উপর এই নিয়ন্ত্রণের যে করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই, তারই ধারাবাহিকতা এবার 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নতুন  মাত্রা পেতে বসেছে এবং ধীরে ধীরে ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

২০২৪ সালের ১১ই জুলাই ভারতের সুপ্রিম ক�োর্ট  অসমের জনৈক মুসলমান বাসিন্দা রহিম 
আলীকে ভারতীয় নাগরিক বলে রায় দেয়। কিন্তু এই রায় দেওয়ার আড়াই বছর আগেই 
রহিম আলী মৃত্যুব রণ করেছেন। নিজের দেশেই ‘বিদেশী’র তকমা নিয়ে, নিজের পরিচয় 
ও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য আইনি লড়াই করতে করতেই তা ঁর জীবনাবসান ঘটে। 
রহিম আলীর এই করুণ কাহিনী ভারতীয় নাগরিকত্বের বিচারব্যবস্থার গ�োলকধাঁধায় 
হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানের জীবনের একটি প্রতীকী চিত্রমাত্র। 
অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক ও জৈবিক ক্ষমতার যে প্রয়োগ চলছে, 
তার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস, কূটনৈতিক চাতুর্য এবং রাষ্ট্রীয় কাঠাম�োর নির্মম 
ব্যবহার।

ঠিক সেই একই প্রক্রিয়া, সেই একই রাষ্ট্রীয় ক�ৌশল এখন পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধীরে ধীরে 
তার ছায়া বিস্তার করছে। বিশেষ তফসিলভুক্তি  প্রক্রিয়া (Special Intensive Revision - 
SIR)-এর নামে যে নির্বাচনী তালিকা পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে একটি 
সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ত�োলা হচ্ছে। ফর্ম-৭-এর আপত্তির 
মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাস মিলছে। এই গুরুতর অভিয�োগের সত্যতা 
যাচাই করতেই সিভিল রাইটস সংরক্ষণ সংস্থা (অ্যাস�োসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ 
সিভিল রাইটস - এপিসিআর) পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং 
অনুসন্ধান পরিচালনা করে।

এই প্রতিবেদনটি সেই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিমের নিরলস পরিশ্রমের ফল। উত্তর ২৪ পরগনার 
সন্দেশখালি থেকে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীদে র 
সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 
গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে নেতৃত্ব দেন এপিসিআর পশ্চিমবঙ্গের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ 
ইমতিয়াজ আলি। তা ঁর সাথে ছিলেন সুজাউদ্দিন আহমেদ, ফৈয়াজ আহমেদ, অ্যাডভ�োকেট 
রফিকুল  ইসলাম ও সৈয়দ আল মামুন। ইমরান হ�োসেন এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ 
সহায়তা প্রদান করেন। এই গবেষক দলের প্রত্যেক সদস্যের অবদান এই প্রতিবেদনকে 
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একটি নির্ভ রয�োগ্য ও দলিলভিত্তিক গবেষণাপত্রে পরিণত করেছে।

এপিসিআর-এর জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাবির আলি এই প্রতিবেদন প্রকাশের 
অনুমতি প্রদান করেছেন। তা ঁর এই সিদ্ধান্তের ফলেই সাধারণ মানুষের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যগুল�ো প�ৌঁছে  দেওয়া সম্ভব হল। এছাড়াও এপিসিআর-এর নাদিম খান এই গবেষণা ও 
প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে সহয�োগিতা ও দিকনির দ্েশনা প্রদান করেছেন। তা ঁদের 
সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিবেদন কেবল কিছু  তথ্যের সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি 
সতর্কবার্তা  । যে প্রক্রিয়া অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে, রহিম 
আলীর মত মানুষকে বিদেশী করে মৃত্যু র মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়া যদি 
পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। 
এই প্রতিবেদন সেই সতর্ক তারই দলিল।

অত্রি ভট্টাচার্য
১৩ই মার্চ , ২০২৬
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পদ্ধতি
এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে এপিসিআর-এর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম নিম্নলিখিত পদ্ধতি 
অনুসরণ করে:

১. পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালি ও হাওড়া জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন;
২. বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), আপত্তির শিকার নাগরিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদে র 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
৩. সরকারি নথিপত্র, ফর্ম-৭-এর কপি ও হ�োয়াটসঅ্যাপ বার্তা র ফট�োগ্রাফিক প্রমাণ সংগ্রহ;
৪. দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষী মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলি সংবাদমাধ্যমের 
প্রতিবেদন, মানবাধিকার সংস্থার তথ্য এবং আদালতে দায়ের করা মামলার নথি (যেমন 
হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন) বিশ্লেষণ;
৫. আইনি বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ ও সম্ভাব্য আইনি লঙ্ঘন চিহ্নিতকরণ।

রহিম আলীর মামলা - রাষ্ট্রীয় নির্বিচার ক্ষমতার নিদর্শন
২০২৪ সালের ১১ই জুলাই ভারতের সুপ্রিম ক�োর্ট , এক রায়ে অসমের এক মুসলমান 
বাসিন্দা রহিম আলীকে ভারতীয় নাগরিক বলে ঘ�োষণা করে। কিন্তু এই রায় প্রদানের সময় 
রহিম আলী ইতিমধ্যেই আড়াই বছর আগে মৃত্যুব রণ করেছেন। নিজের জন্মভূমিতেই 
‘বিদেশী’র তকমা নিয়ে, নিজের পরিচয় ও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য নিরন্তর 
আইনি লড়াই করতে করতেই তা ঁর জীবনাবসান ঘটে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার জটিল 
গ�োলকধাঁধায় রহিম আলীর এই করুণ পরিণতি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং 
এটি অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় জৈবিক ক্ষমতার এক জীবন্ত 
প্রতীক।

রহিম আলীর ঘটনা রাষ্ট্রীয় জৈবিক ক্ষমতার এক নগ্ন চিত্র। ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স 
অ্যাক্টের অধীনে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তা ঁর বিরুদ্ধে যে রায় দেয়, তা ছিল প্রশাসনিক 
সহিংসতার এক নির্মম নমুনা। গুরুতর অসুস্থতার কারণে তিনি ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে না 
পারলেও, ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে একপাক্ষিক রায় ঘ�োষণা করে। অথচ তা ঁর বাবা-মায়ের 
নাম ১৯৬৫-৭০ সালের ভ�োটার তালিকায় অসমের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যমান 
ছিল এবং তা ঁর নিজের নাম ১৯৮৫ ও ১৯৯৭ সালের ভ�োটার তালিকায় অন্তর্ভু ক্ত ছিল। 
এই দালিলিক প্রমাণ সত্ত্বেও তা ঁকে ‘বিদেশী’ ঘ�োষণা করা হয়। সুপ্রিম ক�োর্ট  তা ঁর মৃত্যু র 
পর রায় দিয়ে প্রশাসনিক এই নির্বিচারপ্রবণতার নিন্দা জানায় এবং স্পষ্টভাবে বলে যে, 
বিদেশী জাতীয়তার অভিয�োগ কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে নয়, বরং শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে 
প্রমাণিত হতে হবে।

এই মামলা প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দিষ্ট কিছু  জনগ�োষ্ঠীকে তাদের অন্তর্নিহিত 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একটি ‘নগ্ন জীবন’-এ (bare life) পরিণত করে, যেখানে 
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তাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাসের অধীন। তিওয়ারি ও সিংহের মতে, এই 
ধরনের প্রশাসনিক সহিংসতা (administrative violence) হল কাঠাম�োগত, যা আইনি 
ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে তাদের অধিকারহীন করে ত�োলে। ফরেনার্স 
ট্রাইব্যুনালের রহিম আলীর চিকিৎসাজনিত অবস্থাকে উপেক্ষা করে দেওয়া রায়, রাষ্ট্রের 
ব্যক্তির জীবন ও মর্যাদার প্রতি উদাসীনতাকে তুলে  ধরে, যা এই ধরনের আইনি সিদ্ধান্তের 
অন্তর্নিহিত জৈবিক যুক্তিকে আরও সুসংহত করে।

সিএএ এবং এনআরসি - ধর্মী য় বৈষম্যের আইনি রূপ
২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশ�োধনী আইন (সিএএ) এবং অসমের জাতীয় নাগরিক 
পঞ্জী (এনআরসি) একত্রে বাংলাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্বকে নতুন  করে সংকটে 
ফেলেছে। সিএএ ২০১৪ সালের আগে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে 
আসা হিন দ্ু , শিখ, ব�ৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব প্রদানের পথ খুলে 
দিয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের বাদ দিয়েছে। অন্যদিকে, এনআরসি-র মাধ্যমে মূলত বাঙালি 
মুসলমানদের ‘অনৈতিক অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে এই দুই আইনের মধ্যে য�োগসূত্র স্পষ্ট, যা ইঙ্গিত করে যে 
সিএএ-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ধর্মীয়  ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে 
এনআরসি-র মাধ্যমে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অনুপমা রায় উল্লেখ করেছেন যে, সিএএ নাগরিকত্বের জমিসত্ত্ব (jus soli) নীতি 
থেকে রক্তসত্ত্ব (jus sanguinis)-এর দিকে একটি পরিবর্তন  নির দ্েশ করে এবং একটি 
পূর্বে ধর্ম নিরপেক্ষ আইনে ধর্মীয়  শ্রেণি সংয�োজন করে। এই আইনগুলি কার্যকরভাবে 
বাংলাভাষী মুসলমানদের একটি ‘অবিশ্বাস্য নাগরিক’ (uncredible citizen)-এ 
পরিণত করে, যেমনটি মহসীন আলম ভাট তা ঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। নন্দিতা শর্মার 
‘অট�োকথ�োনাস’ নাগরিকত্বের ধারণা অনুযায়ী, এই আইনগুলি কেবলমাত্র ‘ভূমিপুত্র’ 
বা ‘স্থানীয়’ বলে বিবেচিতদের নাগরিকত্ব সুসংহত করে, আর অভিবাসী বা সংখ্যালঘু 
গ�োষ্ঠীগুলিকে ‘বেখাপ্পা’ বা ‘অপ্রাসঙ্গিক’ করে ত�োলে।

সিএএকে সরল আর নিরীহ আইন বলে মনে হতে পারে যা ভারতের প্রতিবেশী কিছু  দেশে 
বসবাসরত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদান করে, কিন্তু যখন এই আইনকে 
এনআরসি-র সাথে একত্রে পড়া হয়, যেমনটি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন 
এটি একই সাথে অন্তর্ভুক্তি  ও বর্জন ের একটি নীতি নির দ্েশ করে। এই আইন ভারতের 
মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বৈষম্য করে, বিশেষত অসমের বাংলাভাষী 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে। এই আইনের আওতায় একজন অবৈধ অভিবাসী যদি সে 
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেও তবে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে, কিন্তু একজন 
মুসলমান বাসিন্দা, বিশেষত যদি সে অসমে বসবাসকারী বাংলাভাষী হয়, তবে তাকে বাদ 
দেওয়া হবে, যদি না সে নাগরিকত্বের অতি উচ্চ মাত্রার প্রমাণ প্রদান করতে সক্ষম হয়।
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এই আইনগুলি অন্তর্গত হওয়ার আখ্যানকে পরিবর্তন  করে, এবং রাষ্ট্র, আইন প্রণয়নের 
মাধ্যমে, ক�ৌশলে মুসলমানদের বর্জনকে  সুসংহত করে। এনআরসি থেকে বাদ পড়া হিন দ্ুদের 
জন্য সিএএ-র ধর্ম-ভিত্তিক সাধারণ ক্ষমা অন্তর্গত হওয়ার একটি নতুন  শ্রেণিবিন্যাস 
তৈরি করেছে, যা কার্যকরভাবে মুসলমানদের তাদের আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের অবস্থা 
নির্বিশেষে ‘বাংলাদেশি অবৈধ’ হিসেবে কলঙ্কিত করে। মুসলমান নাগরিকদের বাংলাদেশি 
অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে, রাষ্ট্র শুধু সন্দেহজনক নাগরিকই নয়, বরং তাদের 
বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে, যা তাদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও পদ্ধতিগত সহিংসতার পথ 
খুলে দেয়।

বাংলাভাষী মুসলমানদের অপরাধীকরণ ও সামাজিক বর্জ ন
অসমের রাজনীতি ও সমাজে বাংলাভাষী মুসলমানদের ক্রমাগত ‘অনুপ্রবেশকারী’, 
‘উইপ�োকা’ (termites) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মানবিক 
মর্যাদা হরণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বৈধতা দেয়। সঞ্জীব বরুয়া 
উল্লেখ করেছেন যে, সিএএ এবং এনআরসি মিলে মুসলমানদের ‘বাংলাদেশি অবৈধ’ 
হিসেবে কলঙ্কিত করার একটি নতুন  শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে। এই বর্ণনা শুধু সামাজিক 
নয়, তা আইনি ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হয়।

পুলিশ ও প্রশাসনে মুসলমানদের উপস্থিতি নগণ্য। রাজ্যের ১৬ জন মন্ত্রী, ৩৪ জেলা 
উপাযুক্ত এবং ৩৪ জন পুলিশ অধীক্ষকের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। গুয়াহাটি 
হাইক�োর্টে র ২৩ জন বিচারপতির মধ্যেও ক�োন�ো মুসলমান বিচারপতি নেই। এই বর্জন  
কেবল আকস্মিক নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা সুসংহত, যা কার্যকরভাবে মুসলমান 
জনসংখ্যাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে।

অন্যদিকে, ২০২১ সালের জেল পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসমের মুসলমানরা জনসংখ্যার 
৩৪% হলেও, তারা কারাবন্দীদের মধ্যে ৬১% এবং বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে ৪৯%। এই 
পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রীয় কাঠাম�োয় একটি সুসংহত জৈবিক নীতি (biopolit-
ical strategy) কাজ করছে, যা একটি সম্প্রদায়কে অপরাধী ও সন্দেহভাজন হিসেবে 
চিহ্নিত করে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন থেকে বাদ দিচ্ছে। অসমের ফরেনার্স 
ট্রাইব্যুনালগুলি ১০০,০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে বিদেশী হিসেবে ঘ�োষণা করেছে, যার 
মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত একপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে, যেখানে ব্যক্তিরা উপস্থিত 
ছিলেন না।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রান্তিকীকরণ, যা রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে সহজতর 
করা হয়েছে, তা জনসংখ্যাকে পৃথকীকরণ ও পরিচালনার একটি বৃহত্তর জৈবিক ক�ৌশলের 
অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মুসলমানদের জন্য উপলব্ধ সুয�োগগুলি সীমিত করার 
এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়ার উপর রাষ্ট্রের মন�োয�োগ একটি জৈবিক 
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যুক্তি প্রতিফলিত করে, যেখানে জনসংখ্যাকে সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তি র য�োগ্য এবং যারা নয়, 
এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজন কেবল আদর্শগত নয়, বরং এটি নীতির 
মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় যা নিয়ন্ত্রণ করে কে সম্পদে প্রবেশাধিকার পাবে, কে 
সরকারী ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হবে এবং কে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা - পিআইপি প্রকল্প থেকে নেলি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত
কে একজন ভারতীয় নাগরিক, অবৈধ অভিবাসী বা উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে 
বিতর্ক  দেশভাগের পরে অসামরিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে থাকে, বিশেষ করে ১৯৭৯ 
থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অসম আন্দোলনকে উস্কে দেয়, যা পূর্ব বাংলা থেকে আগত 
অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও নির্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এনআরসি-র 
উৎপত্তি ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যখন ভারত সরকার 
অসমে ‘পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ র�োধ’ (পিআইপি) প্রকল্প চালু করে। এই উদ্যোগটি 
পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান  বাংলাদেশ) থেকে আসা সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের 
সনাক্তকরণ ও নির্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

অসম পুলিশ, পিআইপি প্রকল্পের অধীনে, হাজার হাজার মুসলমানকে পূর্ব পাকিস্তানে 
নির্বাসিত করেছিল, প্রায়ই তাদের অভিযুক্ত অবৈধ অবস্থার পর্যাপ্ত প্রমাণ বা সঠিক 
আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই। এই নির্বাসনগুলি পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তীতে  বাংলাদেশের 
সাথে ক�োন�ো আনুষ্ঠানিক চুক্তি  না থাকা সত্ত্বেও, সামান্য বা ক�োন�ো আনুষ্ঠানিক প্রতির�োধ 
ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মধ্যে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা 
পিআইপি প্রকল্পের সমাপ্তি ঘ�োষণা করেন এবং দাবি করেন যে রাজ্যটি ‘অনুপ্রবেশকারী’ 
মুক্ত। কিন্তু এই ঘ�োষণা অসমের মুসলমানদের নিপীড়নের অবসান ঘটায়নি।

১৯৮০-এর দশকে অভিবাসী-বির�োধী মন�োভাবের পুনরুত্থান ঘটে, যা হিংসাত্মক 
আন্দোলনে রূপ নেয়, বিশেষ করে অসম আন্দোলন, যা ভয়াবহ নেলি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে 
দিয়ে শেষ হয়, যেখানে প্রায় ৩,০০০ মুসলমান নৃশংসভাবে নিহত হয়। এই সময়কাল 
অসমের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ‘বিদেশী’র আখ্যানকে সুসংহত করে, 
যা ভবিষ্যতে এনআরসি বাস্তবায়নের ভিত্তি স্থাপন করে। হিন দ্ুত্ববাদী রাষ্ট্র, তার স্থানীয় 
জেন�োফ�োবিক প্রতিপক্ষের সাথে, বাংলাভাষী মুসলমানদের চিরস্থায়ী ‘অন্য’ এবং 
রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য হুমকি হিসেবে নির্মাণ করে।

অসমের বাংলাভাষী মুসলমানরা, বিশেষত মিয়া সম্প্রদায়, ‘অন্য’ হিসেবে বিবেচিত 
এবং তারা বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও সাংস্কৃতি ক মুছে ফেলার ইতিহাসের মুখ�োমুখি 
হয়েছে। বিভিন্ন জাতিগ�োষ্ঠী বিশেষভাবে তাদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছে এবং নৃশংস 
অভিপ্রায়ে তাদের গণহত্যা চালিয়েছে। বিপরীতে, বাঙালি হিন দ্ুরা এই সহিংসতার দ্বারা 
মূলত অপ্রভাবিত রয়েছে। বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা তুলে  
ধরে যে কীভাবে ক্ষমতা কাঠাম�ো জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে, কিছুকে  ত্যাগয�োগ্য হিসেবে 
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চিহ্নিত করে অন্যদের সুরক্ষিত রাখে।

অসমের মুসলমানরা যারা বাংলাভাষী, তারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অবৈধ 
অভিবাসী হিসেবে দেখা হয়েছে এবং হুমকি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে, 
অন্যদের মধ্যে, রাজ্যের জনমিতি পরিবর্তন  করা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি দখল করা, 
স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সুয�োগ চুরি  করা, ভ�োটার কার্ডে র 
মত�ো নথি জাল করা, আঞ্চলিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করা এবং এমনকি সংস্কৃতি র জন্য 
হুমকি হওয়ার অভিয�োগ আনা হয়েছে। এই দাবিগুলি সম্প্রদায়কে অমানবিক করতে 
কাজ করে, তাদেরকে একটি সংক্রামক বা আক্রমণাত্মক প্রজাতি হিসেবে চিত্রিত করে 
যা আদিবাসী জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এই প্রক্রিয়াটি জৈবিক 
নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন দ্ুতে অবস্থিত, কারণ এটি রাষ্ট্রকে কঠ�োর ব্যবস্থা আর�োপ করতে দেয়, 
যার মধ্যে রয়েছে নজরদারি, আটক এবং নির্বাসন, সবই জাতি রক্ষার নামে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত - নির্যাতনের আরেক ক্ষেত্র
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী  গ্রামগুলির বাসিন্দাদের অবস্থাও একই রকম। সীমান্তবর্তী  
অঞ্চলের অধিবাসী গ্রামবাসীরা তাদের প্রান্তিকীকরণ এবং অসুবিধাজনক পটভূমির 
কারণে নির্বিচার দুর্ভোগে র শিকার হয়, যা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠাম�ো এবং সামাজিক 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার অসংখ্য ব্যর্থতার দ্বারা প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে। ভারতের 
সংবিধান ন্যায়বিচার ও সাম্যের বিধান নির্ধারণ করলেও, আইনগুলি কখনও মাঠে প্রয়োগ 
করা হয় না এবং সীমান্ত জনগ�োষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতা হল যে একটি উদীয়মান হুমকি 
ও অনিশ্চয়তার ভাব তাদের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে। সীমান্ত এলাকায় জনগণের 
সাংবিধানিক অধিকার ক্রমাগত সরাসরি উপেক্ষিত, পদদলিত এবং নির্মূল করা হয়। এই 
ল�োকদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক লঙ্ঘনের প্রায় সব ঘটনাই সরকারী বাহিনীর দায়মুক্তির 
সাথে মিলিত হয়, যেখানে ভুক্তভ�োগীরা ন্যায়বিচার পায় না।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) নির্বিচার গুলি, শারীরিক নির্যাতন এবং নিত্যদিনের 
হয়রানি তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দা ঁড়িয়েছে। একটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা 
গেছে, সীমান্তের এই বাসিন্দাদের প্রায়ই চ�োরাকারবারি ও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা 
হয়। তাদের কৃষিজমিতে যাতায়াতের জন্যও বিএসএফ-এর অনুমতি নিতে হয়। বিএসএফ 
কর্মীদে র কাছে নিজের নাগরিকত্ব পরিচয় বন্ধক রাখতে হয়। প্রশাসন বা বিএসএফ তাদের 
জমিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করে। সীমান্ত বরাবর রাস্তাগুলি সাধারণত 
সীমান্তরক্ষীদের সম্পত্তি হিসেবে প্রচারিত হয়; রক্ষীরা নাগরিকদের চলাচল সীমাবদ্ধ করে, 
মহিলা ও স্কুল গামী শিশুদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য করে, এবং তবুও সমগ্র জনগ�োষ্ঠীকে 
চ�োরাকারবারি বা নাশকতাকারী হিসেবে সন্দেহ করে, যা এই সীমান্ত গ্রামবাসীদের 
জীবনকে বিএসএফ কর্মীদে র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ত�োলে।
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অথচ ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তে এই ধরনের কঠ�োরতা নেই। বাংলাদেশের 
সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী গ্রামবাসীদের সাথে ভিন্ন প্রশাসনিক নিয়মের সাথে ভিন্নভাবে 
আচরণ করা হচ্ছে। এই বৈপরীত্য এখানে উল্লেখয�োগ্য। রণবীর সমাদ্দার তা ঁর ‘দ্যা 
মার্জিনাল নেশন’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে এই সীমান্ত আইনি ও অবৈধের দ্বৈত অবস্থার 
সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্র তার সুবিধামত এই সীমানা ব্যবহার করে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারি সশস্ত্র সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি আরেকটি প্রসঙ্গ; 
বিএসএফ-এর সামাজিক-ভাষাগত ও সাংস্কৃতি ক চরিত্র সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী 
নাগরিকদের থেকে আলাদা। বিএসএফ-এর অবস্থান ও ম�োতায়েন অসামরিক আবাসের 
কাছাকাছি হওয়ায় অসামরিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অধিকন্তু, কয়েকটি স্থানে এদের 
প্রকৃত সীমানা থেকে ১০ থেকে ১৫ কিল�োমিটার অভ্যন্তরে ম�োতায়েন করা হয়েছে। 
সরকারী যন্ত্রপাতির দ্বারা অনুভূত না হওয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রাসঙ্গিক অংশ, 
অসামরিক আবাসনের নিকটে অসহানুভূতিশীল বাহিনীর ম�োতায়েনের সাথে মিলিত 
হয়ে অনেক সামাজিক ও অন্যান্য ধরনের অনিষ্ট সৃষ্টি করে। যদিও জনগ�োষ্ঠীর একটি 
ক্ষু দ্র অংশ চ�োরাচালান ও অন্যান্য কার্যকলাপের সাথে জড়িত, বিএসএফ তাদের নিয়মিত 
নিপীড়ন ও অমানবিক নির্যাতনের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এটি একটি বিন দ্ু হিসাবে ব্যবহার 
করে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট রূপগুলি হল বিচারবহির্ভূ ত হত্যা ও তীব্র শারীরিক 
নির্যাতন, কিন্তু তাদের অহংকারী কাজ ও আচরণের লুকান�ো বিষয়গুলি কেবল বিদেশী 
আক্রমণকারীদের প্রকৃতির সাথে মিলে যায়।

নাৎসি জার্মানির সমান্তরাল ভাষ্য
মানুষের রাজনৈতিক ‘জুওফিকেশন’ আধুনিক সমাজের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে 
দা ঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে, সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা এই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করে, নির্দিষ্ট 
গ�োষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার, সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত 
করে কেবল জীবনে পরিণত করে। হান্না আরেন্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পগুলি উদাহরণ দেয় যে কীভাবে ব্যক্তিদের ‘মানব প্রাণীর নমুনা’র অবস্থানে 
অমানবিক করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ল�োকদের তাদের আইনি ও 
রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বঞ্চিত করার এই প্রথা নতুন  ছিল না, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পরবর্তী  সময়ে এর নজির ছিল, যখন অনেকে বিতাড়ন বা পলায়নের কারণে উদ্বাস্তু বা 
রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছিল। এই ব্যক্তিরা প্রাণীর মত�ো একটি অবস্থায় হ্রাস পেয়েছিল, যেখানে 
তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের নিছক অস্তিত্বের তুলনায়  অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

নাৎসি শাসনব্যবস্থা যখন সমগ্র গ�োষ্ঠীকে ‘জীবনের অয�োগ্য জীবন’ হিসেবে ঘ�োষণা 
করেছিল, স্ট্যালিনিস্ট স�োভিয়েত ইউনিয়নও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মানসিক র�োগী 
হিসেবে চিহ্নিত করে অথবা ‘বিলুপ্ত শ্রেণী বা পরজীবী জাতি’ হিসেবে আখ্যায়িত করে 
অমানবিক করেছিল। জেফ্রি আইজ্যাক মন্তব্য করেছেন, আরেন্ট এবং ফুক�ো  উভয়েই 
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এই প্যারাডক্স দ্বারা আঘাত পেয়েছেন যে, জীবনের মূল্যের উপর আধুনিক যুগের জ�োর 
দেওয়া সত্ত্বেও, এই যুগ গণহত্যামূলক ব্যাপক হত্যার দ্বারাও চিহ্নিত।

অসম এবং নাৎসি জার্মানি উভয় ক্ষেত্রেই জৈবিক ক্ষমতা ও সার্বভ�ৌম ক্ষমতার এই মিলন 
একটি কঠ�োর বাস্তবতা উন্মোচিত করে যেখানে জীবন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ বের নিপীড়নমূলক 
প্রভাবের অধীনে নিছক অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থাগুলির একটি সমাল�োচনামূলক পরীক্ষা নির্দিষ্ট জনগ�োষ্ঠীর পদ্ধতিগতভাবে ‘নগ্ন 
জীবনে’ হ্রাস করার একটি উদ্বেগজনক সমান্তরাল প্রকাশ করে।

অসমে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক আখ্যান বাংলাভাষী মুসলমানদের, বিশেষত যারা 
নথিভুক্ত অভিবাসী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদেরকে ‘উইপ�োকা’ এবং ‘অনুপ্রবেশকারী’ 
হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই অমানবিক ভাষা একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণ করে: এটি 
কেবল এই সম্প্রদায়গুলিকে লক্ষ্য করে নীতিগুলির জন্য জনসমর্থন বৃদ্ধি করে না, বরং 
এটি তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সহিংস পদক্ষেপগুলিকে বৈধতা দেয়। এই ব্যক্তিদের সমাজের 
সামাজিক কাঠাম�োর জন্য হুমকি হিসেবে চিত্রিত করার মাধ্যমে, অলংকার একটি পরিবেশ 
তৈরি করে যেখানে বৈষম্য ও বর্জন  স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই অমানবিক চিত্রায়ন, 
নাৎসিদের ইহুদিদের র�োগের বাহক হিসেবে চিত্রিত করার স্মৃতি জাগিয়ে, একটি সম্পূর্ণ 
সম্প্রদায়কে অধঃস্তন অবস্থায় হ্রাস করে, তাদের মর্যাদা ও মানবতা কেড়ে নেয়।

‘উইপ�োকা’র রূপকটি এমন কীটপতঙ্গের ছবি জাগিয়ে ত�োলে যা ভিতর থেকে ধ্বংস 
করে, একটি কপট, অদেখা বিপদের পরামর্শ দেয় যা জাতির স্বাস্থ্যের জন্য নির্মূল করতে 
হবে। অসমে এই গ�োষ্ঠীগুলির বর্জন  ও প্রান্তিকীকরণ ঐতিহাসিক নিপীড়নের ঘটনাগুলির 
প্রতিধ্বনি করে, যেমন নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি ও র�োমানি জনগণের সাথে আচরণ, যাদের 
জীবনের অয�োগ্য বলে মনে করা হয়েছিল এবং পদ্ধতিগতভাবে নির্মূল করা হয়েছিল। এই 
জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি এই গ�োষ্ঠীগুলিকে ‘অবাঞ্ছিত’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার সাথে জড়িত 
ছিল, যা জাতীয় পরিচয়ের জন্য অনুভূত হুমকিগুলি দূর করতে চাওয়া একটি সার্বভ�ৌম 
ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।

অসমে, বাংলাভাষী মুসলমানদের সাথে রাষ্ট্রের আচরণ সমসাময়িক এক ধরনের নিপীড়ন 
প্রদর্শন করে। প্রশাসনিক সহিংসতা এবং জৈবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও 
গ�োষ্ঠীকে ‘অবৈধ অভিবাসী’ হিসেবে ব্র্যান্ডেড করেছে, তাদের অধিকারহীন করে তুলেছে  
এবং বিচার ছাড়াই ক্যাম্পে আটক হওয়ার বিপদের সম্মুখীন করেছে। এই প্রক্রিয়া তাদের 
নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়, তাদের সীমিত অবস্থার এক অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে দেয়, 
নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে আটকা পড়ে। তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা হয়, পৃথকীকরণ ও বর্জনকে  সরকারী নীতি হিসেবে প্রয়োগ 
করে। রাষ্ট্র কেবল জনসংখ্যাতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস করে না, বরং প্রান্তিক ‘অন্য’কে একটি 
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ক্লিনিকাল দৃষ্টির অধীনেও রাখে, যেখানে তাদের সংক্রামকের যুক্তির অধীনে পর্যবেক্ষণ 
ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নাৎসিবাদ এবং হিন দ্ুত্ব উভয়ের অন্তর্নিহিত মতাদর্শ, তাদের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও 
সামাজিক প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের দ্বারা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত গ�োষ্ঠীগুলির বর্জন  
ও প্রান্তিকীকরণকে উল্লেখয�োগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। উভয় শাসনব্যবস্থাই এই 
জনগ�োষ্ঠীগুলির পর্যবেক্ষণ, আটক ও বর্জন ের জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে। 
উভয় রাষ্ট্রেই নাগরিকত্ব নীতি বিদেশীত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত যা ধর্ম, জাতি, 
বর্ণ বা প্রশাসনিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে হতে পারে।

অসমে, নাৎসি জার্মানির মত�ো, এই গ�োষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে নির্বিচার এবং পরিবর্তন শীল 
আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বেআইনি করার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, যা বৃহত্তর 
রাজনৈতিক অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে বর্জিত, 
রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যু ত এবং আটক বা নির্বাসনের ধ্রুবক হুমকির অধীনে বাস 
করে। রাষ্ট্রের পদক্ষেপগুলি নাৎসি জার্মানিতে নিযুক্ত একটি জৈবিক ক�ৌশল প্রতিফলিত 
করে, যেখানে নির্দিষ্ট জনগ�োষ্ঠীকে পদ্ধতিগতভাবে প্রান্তিক করা হয় এবং আইনি সুরক্ষা 
থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই প্রশাসনিক বর্জন , একটি ক্লিনিকাল দৃষ্টি এবং সংক্রামকের 
যুক্তির সাথে মিলিত হয়ে, এই ব্যক্তিদের আরও অমানবিক করে, তাদের নাগরিকত্ব ও 
বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সীমিত অবস্থায় ঠেলে দেয়।

ভারতে এই ‘জৈব-জাতীয়তাবাদ’ কাশ্মীর থেকে নেলি পর্যন্ত জাতিগত নির্মূলের ডাক 
দেখেছে, যা ইসরায়েলি অনুশীলনের অনুকরণে মডেল করা হয়েছে। ২০১৯ সালে, 
কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার এবং কঠ�োর সামরিক অবর�োধ আর�োপের পর, 
নিউইয়র্কে  ভারতের কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী  প্রকাশ্যে বিতর্কিত অঞ্চলের জন্য 
একটি ‘ইসরায়েলি মডেল’ গ্রহণের পরামর্শ দেন। হিন দ্ু ধর্মীয়  নেতা এবং দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিরা, 
প্রায়শই প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থনে, অর্থনৈতিক বয়কট এবং কিছু  ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক সহিংসতার জন্য প্রকাশ্য ডাক দিয়েছেন। এই উস্কানিগুলি বেশ 
কয়েকটি রাজ্যে মুসলিম-মালিকানাধীন ব্যবসাগুলিকে লক্ষ্য করে সংগঠিত প্রচারণার 
মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২৩ সালে, এই পথ হরিয়ানায় তীব্রতর হয়, যেখানে একটি 
মুসলিম-প্রধান এলাকায় প্রায় ১,২০০ বাড়ি ও দ�োকান ভেঙে ফেলার ঘটনায় পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানা হাইক�োর্ট  প্রশ্ন ত�োলে যে রাজ্যের পদক্ষেপগুলি জাতিগত নির্মূলের সমতুল ্য কিনা।

জাতীয়তাবাদের এই রূপ, জৈবিক নিয়ন্ত্রণে মূল, জাতির ‘পবিত্রতা’কে সংজ্ঞায়িত ও 
রক্ষা করতে চায় জৈবিক বা সাংস্কৃতি কভাবে বেমানান বলে বিবেচিতদের বাদ দিয়ে। 
হিন দ্ুত্ব, একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূ ত হয়েছিল, 
ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান নাৎসিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইভেইন লেইডিগ 
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হিন দ্ুত্বের উৎপত্তি ঔপনিবেশিক ভারতে খুঁজে পান, যেখানে এটি ফ্যাসিবাদী ইতালি ও 
নাৎসি জার্মানির মতাদর্শীদে র সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল, যারা তাদের 
মতাদর্শের জন্যও হিন দ্ুত্ব থেকে আকৃষ্ট হয়েছিল। হিন দ্ু জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে  হিটলার 
ও নাৎসিবাদের প্রতি প্রশংসা স্পষ্ট, হিটলার-থিমযুক্ত পণ্যদ্রব্য, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বার 
ও প�োশাকের দ�োকানের ব্যাপক প্রাপ্যতার মাধ্যমে। মুসলমানদের নাগরিকত্ব থেকে বাদ 
দেওয়া আইন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এই মতাদর্শগত প্রভাবের 
বাস্তব পরিণতি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি প্রক্রিয়া - অসমের ছায়া
অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর এই দীর্ঘ ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক�ৌশলেরই 
প্রতিধ্বনি এখন পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি  প্রক্রিয়ায় (Special Intensive 
Revision - SIR) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিভিল রাইটস সংরক্ষণ সংস্থা (এপিসিআর) 
পরিচালিত ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ফর্ম-
৭-এর মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ দাবিতে 
আপত্তি জানান�োর একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালান�ো হচ্ছে।

সন্দেশখালির ঘটনা
২০২৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ 
নং বুথে “অবজেকশন ফর প্রপ�োজড ইনক্লু শন আই.সি.ডব্লিউ. এসআইআর ২০২৬” 
শির�োনামে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় প্রায় ২,২৫৩ জনের নাম ছিল। 
পার্শ্ববর্তী  বুথগুলিতেও অনুরূপ তালিকা প্রকাশিত হয়। ম�োটামুটিভাবে, সন্দেশখালি 
বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রায় ৫,৯৬৩ জনের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভু ক্ত ছিল। তালিকাটিতে 
ক�োন�ো সরকারী সিল বা অনুম�োদিত স্বাক্ষর ছিল না।

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রক্রিয়ায়, সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের চারজন বুথ লেভেল অফিসার 
(বিএলও) গণমাধ্যম ও আমাদের টিমকে জানান যে, তালিকাটি যুগ্ম বিডিও-র পক্ষ থেকে 
তাদের সরকারী হ�োয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। তারা আরও জানান যে, 
তাদের বলা হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সংস্থার দায়ের করা আপত্তির ভিত্তিতে তালিকাটি 
প্রস্তুত করা হয়েছে। যুগ্ম বিডিও এবং এআরও পরবর্তীতে  একটি সাক্ষাৎকারে এই 
অভিয�োগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তালিকাটি তাদের অফিস থেকে জারি করা 
হয়নি এবং এটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: যদি 
যুগ্ম বিডিও তালিকাটি শেয়ার না করে থাকেন, তবে কীভাবে চারটি পৃথক বুথে একই 
সাথে অভিন্ন তালিকা প্রকাশিত হল�ো? অস্বীকারের বিপরীতে, আমরা যাচাই করেছি যে 
তালিকাটি প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম বিডিও-র পক্ষ থেকে বিএলও হ�োয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার 
করা হয়েছিল। আমরা সরাসরি বিএলও-দের ম�োবাইল ফ�োনে এটি পর্যবেক্ষণ করেছি 
এবং আল�োকচিত্র প্রমাণ সংরক্ষণ করেছি।
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গুরুতর অনিয়ম
আমাদের পর্যবেক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভু ক্ত। এদের মধ্যে ৫,৪০৮ জন ব্যক্তিকে ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত 
করা হয়েছিল। যাচাই করে দেখা গেছে, তারা বৈধ ভারতীয় নাগরিক, বৈধ নাগরিকত্বের 
নথিপত্র ধারণ করেন; অনেকে এমনকি পাসপ�োর্ট ও ধারণ করেন। ৪৪৪ জন ব্যক্তিকে 
‘মৃত্যু ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু যাচাইয়ে দেখা গেছে তারা জীবিত।

প্রশ্ন হল: মৃত্যু  সনদ ছাড়া কীভাবে এই ৪৪৪ জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফর্ম-৭ আপত্তি দায়ের 
করা হয়েছিল? বিএলও/ইআরওগুলি কীভাবে মৃত্যু  সনদ ছাড়া এই ধরনের আবেদন গ্রহণ 
করেছিল, যা আইনত অবৈধ? এটি স্পষ্টভাবে বেআইনি ও পদ্ধতিগতভাবে অনুচিত 
কার্যকলাপ নির দ্েশ করে।

হাওড়া জেলার পর্যবেক্ষণ
হাওড়া জেলায় ১,৮০০-এরও বেশি মুসলমান নাগরিককে ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ দাবি 
করে গণ ফর্ম-৭ আপত্তির মাধ্যমে টার্গেট করা হয়। বিএলও/ইআরও অফিসগুলি এই 
নাগরিকদের ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করে শুনানির ন�োটিশ জারি করে। 

যাচাইয়ে দেখা গেছে
আপত্তিগুলি অস্পষ্ট ছিল এবং প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল না
টার্গেটকৃত ব্যক্তিরা বৈধ ভারতীয় নাগরিক
তারা বৈধ নাগরিকত্বের নথিপত্র ধারণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে পাসপ�োর্ট  সহ
শুধুমাত্র মুসলমান নাগরিকদের টার্গেট করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে
স্বতন্ত্র আপত্তিকারীরা প্রত্যেকে ৪৫-৭০টি ফর্ম-৭ আপত্তি দায়ের করেছেন

ফর্ম পূরণে সন্দেহজনক পদ্ধতি
ফর্ম-৭ আপত্তি পূরণের পদ্ধতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানান�ো 
হয়েছে, তার বিবরণ কম্পিউটারে টাইপ করা ছিল। আপত্তিকারী ব্যক্তির বিবরণ হাতে 
লেখা ছিল। এই পদ্ধতি থেকে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, একটি 
নির্দিষ্ট সংস্থা মুসলিম নাগরিকদের নাম ও ইপিআইসি নম্বর ব্যবহার করে তার অফিস 
থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ফর্ম-৭ আপত্তি ফর্মগুলি অনলাইনে পূরণ করতে পারে। পরবর্তীতে , 
এই ফর্মগুলি নির্দিষ্ট জেলার নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদে র কাছে পাঠান�ো হয়েছে 
বলে মনে হয়, যারা তখন আপত্তিকারীদের ব্যক্তিগত বিবরণ হাতে লিখে পূরণ করে এবং 
ইআরও অফিসে ফর্মগুলি জমা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি ৪৫-৭০টি আপত্তি 
দাখিল করেছেন।

ন�োটিশ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম
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পর্যবেক্ষিত সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে:
কিছু  শুনানির ন�োটিশে সরকারী সিল বা স্বাক্ষর ছিল না
আপত্তিকারীর ফ�োন নম্বর, ইপিআইসি নম্বর বা সম্পূর্ণ ঠিকানা অনুপস্থিত ছিল
নাগরিকদের পরের দিনই শুনানিতে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল, যা প্রাকৃতিক 
ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে
আগে প্রস্তুত করা ন�োটিশগুলি শুনানির মাত্র একদিন আগে প�ৌঁছে  দেওয়া হয়েছিল
সাধারণ পদ্ধতি ছিল: ন�োটিশের তারিখ: ২৬.০১.২০২৬, প�ৌঁছে  দেওয়া: ০৪.০২.২০২৬, 
শুনানির তারিখ: ০৫.০২.২০২৬
এই ধরনের স্বল্প ন�োটিশ অর্থপূর্ণ প্রতিরক্ষা কার্যত অসম্ভব করে ত�োলে।
নির্বাচন কর্তৃ পক্ষের গুরুতর অবহেলা
নির্বাচন কর্তৃ পক্ষের গুরুতর অবহেলার মধ্যে রয়েছে:
বাধ্যতামূলক নথি (যেমন, মৃত্যু  সনদ) ছাড়া ফর্ম-৭ আবেদন গ্রহণ করা
মাঠ যাচাই না করেই ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ বা ‘মৃত্যু ’ চিহ্নিত করা
গণ ফর্ম-৭ বা গণ ডেটা-ভিত্তিক ট্যাগিংয়ের ইঙ্গিত
রাজনৈতিক/প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে লক্ষ্যভিত্তিক ভ�োটার তালিকা কারসাজির সম্ভাব্য প্রচেষ্টা
একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগঠিত টার্গেটি ংয়ের অভিয�োগ

তদন্ত ইঙ্গিত দেয়
পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের পরিকল্পিত টার্গেটি ং
‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ ও ‘মৃত্যু ’ দাবি করে হাজার হাজার ফর্ম-৭ আপত্তির গণ দাখিল
একটি সংস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন ডেটা পূরণ, পরে স্থানীয়ভাবে গণ জমা
নির্বাচন কর্তৃ পক্ষ সঠিক যাচাই ছাড়া আবেদন গ্রহণ করেছে

স্থানীয় সূত্র এবং গণমাধ্যম রিপ�োর্ট  ইঙ্গিত দেয় যে, চিহ্নিত আপত্তিকারীরা বিজেপি 
রাজনৈতিক দলের কর্মী । মুসলিম নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন 
ত�োলার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। এই কাজগুলি ইঙ্গিত দেয়:
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-চালিত কার্যকলাপ
নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র
নির্দিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তাদে র সাথে সম্ভাব্য য�োগসাজশ
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ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও 
বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিতকরণ

২০২৫ সালের মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, ওডিসা, 
অসম, হরিয়ানা, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যে বাংলাভাষী 
মুসলমানদের আটক, জ�োরপূর্বক বহিষ্কার এবং তাদের বসতভিটা ধ্বংস করার ঘটনা 
তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে 
যে শত শত - সম্ভবত ১,৫০০ জনেরও বেশি ল�োককে “অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী” 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও অনেকের কাছে আধার কার্ড  এবং ভ�োটার আইডির 
মত�ো বৈধ ভারতীয় নথি ছিল। এই আটকগুলি প্রায়শই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই ঘটে 
এবং অনেককে জ�োর করে বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ছত্তিশগড় (রায়পুর ও ক�োন্ডাগাঁ ও)
২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ছত্তিশগড় কর্তৃ পক্ষ বাংলাভাষী মুসলিম 
অভিবাসী শ্রমিকদের “অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী” বলে অভিযুক্ত করে একাধিক 
অভিযান পরিচালনা করে। রায়পুরে “সমধান” নামে একটি বৃহৎ পরিসরে অভিযান 
চালিয়ে ২০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটককৃতদের সময়মত যাচাই বা 
আইনি প্রবেশাধিকার ছাড়াই খ�োলা মাঠে ও অস্থায়ী কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। ক�োন্ডাগাঁ ওয়ে, 
পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার নয়জন নির্মাণ শ্রমিককে বৈধ আধার ও ভ�োটার আইডি থাকা সত্ত্বেও 
আটক করা হয়। তাদের ফ�োন বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আইনি সহায়তা পেতে বাধা দেওয়া 
হয়। পরে ছত্তিশগড় হাইক�োর্টে  হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দাখিল করলে তা ঁদের ছেড়ে 
দেওয়া হয়।

দিল্লি (জয় হিন্দ ক্যাম্প, বসন্ত কুঞ্জ)
২০২৫ সালের মে মাসে, দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে র জয় হিন্দ ক্যাম্পের বাংলাভাষী প্রধানত 
মুসলিম বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ও জল সংয�োগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তা ঁদের কাছে বৈধ 
আধার ও ভ�োটার আইডি থাকলেও, কর্তৃ পক্ষ তা ঁদের “বাংলাদেশি” হিসেবে চিহ্নিত 
করে। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে ৮ আগস্ট পর্যন্ত উচ্ছেদের ওপর স্থগিতাদেশ জারি হয় 
এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারের নির দ্েশ দেওয়া হয়।

পুনে, মহারাষ্ট্র
২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে, পুনের চন্দন নগরে হিন দ্ুত্ববাদী গ�োষ্ঠীর সাথে যুক্ত ৬০-৮০ 
জনের একটি দল কারগিল যুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক হাকিমুদ্দিন শেখের পরিবারের বাড়িতে 
জ�োরপূর্বক প্রবেশ করে এবং তাদের বাংলাদেশি বলে অভিয�োগ করে নাগরিকত্বের প্রমাণ 
দাবি করে। আধার ও প্যান কার্ড  দেখান�োর পরও জনতা সেগুল�োকে জাল বলে উড়িয়ে 
দেয়, অন্যদিকে পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দা ঁড়িয়ে ছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের থানায় নিয়ে 
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যাওয়া হয়। পরে জনর�োষের মুখে কিছু  অপরাধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

অসম (গ�োয়ালপাড়া ও কামরূপ)
অসমে ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে বাংলাভাষী 
মুসলমানদের ৩,৪০০-এরও বেশি বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার 
মানুষ বাস্তুচ্যু ত হয়েছেন। এপিসিআর-এর প্রতিনিধি এবং একটি মানবাধিকার দল ২৩-২৪ 
আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অসমের গ�োয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা পরিদর্শন করে বাস্তব 
চিত্র তুলে  ধরেন।

হাসিলা বিল (বালিজানা সার্কে ল): ১৬ জুন, ২০২৫ তারিখে ৬৮০ টিরও বেশি পরিবারের 
বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের ৪৮ ঘণ্টার ন�োটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। এখানকার 
বাসিন্দাদের ১৯৪৮ সাল থেকে জমির নথি, ১৯৫১ সালের এনআরসি এবং ২০১৯ সালের 
এনআরসি-তে নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদের ফলে একটি স্কুল  ও 
তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি ধ্বংস হয়।

আশুদুবি গ্রাম (মাটিয়া রাজস্ব সার্কে ল): ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ১০৮৪টি পরিবারের 
বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের কাছে ১৯৬২ সালের পাট্টা ও জমির দলিল, ১৯৫১ 
সালের এনআরসি ও ভ�োটার তালিকা থাকলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। উচ্ছেদ 
প্রতির�োধ করতে গেলে পুলিশের গুলিতে ১৯ বছরের সাক�োয়ার আলী নিহত হন এবং 
অনেকে আহত হন।

রাখ্যসিনী এলাকা (গ�োয়ালপাড়া): ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ১০৫টিরও বেশি 
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হয়, যদিও এই এলাকা নিয়ে গুয়াহাটি হাইক�োর্টে  মামলা 
বিচারাধীন ছিল।

হরিয়ানা (গুরুগ্রাম ও ঝাজ্জর)
হরিয়ানার গুরুগ্রামে পুলিশ বাংলাভাষী মুসলিম অভিবাসীদের লক্ষ্য করে একাধিক 
অভিযান চালিয়েছে। শ্রমিকদের তাদের বস্তি থেকে তুলে  নিয়ে কমিউনিটি হলে আটকে 
রাখা হয়েছে এবং তাদের মারধরের অভিয�োগ রয়েছে। ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে 
গুরুগ্রামের সেক্টর ১০৩ থেকে অসমের ২৬ জন বাংলাভাষী পুরুষকে আটক করা হয়, 
যারা ময়লা-আবর্জনা  সংগ্রহকারী ছিলেন এবং তা ঁদের কাছে বৈধ নথি থাকলেও ক�োনও 
আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক রাখা হয়েছিল। ঝাজ্জরে, ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে আসা ৭ জন বাংলাভাষী মুসলিম শ্রমিককে আটক করে নির্যাতন চালান�োর 
অভিয�োগ রয়েছে।



রাষ্ট্রীয় ইসলাম�োফ�োবিয়া: অসম থেকে বাংলা

18

গুজরাট (আহমেদাবাদ ও সুরাট)
গুজরাট পুলিশ আহমেদাবাদ ও সুরাটে ১,০০০-রও বেশি ল�োককে আটক করেছে, 
যাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি “অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী” বলে অভিহিত করেছেন। 
তবে, আটককৃতদের বেশিরভাগই ভারতীয় নাগরিক ছিলেন এবং পুলিশ রাতের বেলায় 
ঘরে ঘরে অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে ল�োকদের গ্রেপ্তার করে। তাদের অস্থায়ী আটক 
কেন্দ্রে অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

ওডিসা
২০২৫ সালের জুন থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ওডিসা পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, 
মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আসা কমপক্ষে ৪৪৭ জন বাংলাভাষী দিনমজুরকে 
আটক করেছে। পুলিশ তা ঁদের আধার ও ভ�োটার আইডি প্রত্যাখ্যান করে জন্ম সনদ ও 
স্কুল  রেকর্ড  দাবি করে, যা অনেক দরিদ্র অভিবাসীর পক্ষে দেখান�ো সম্ভব নয়।

রাজস্থান (জয়পুর)
রাজস্থানে মে, ২০২৫-এ রাজ্যব্যাপী পুলিশ অভিযানে জয়পুরে ৫০০-৬০০ বাংলাভাষী 
মুসলিম বাসিন্দাকে আটক করা হয়। রাজস্থান হাইক�োর্টে  একাধিক হেবিয়াস কর্পাস 
পিটিশন দায়ের করা হয়, যাতে বলা হয়, আধার, ভ�োটার আইডি থাকা সত্ত্বেও ক�োনও 
আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তাদের আটক রাখা হয়েছিল এবং তাদের আইনজীবীর সঙ্গে 
য�োগায�োগ করতে দেওয়া হয়নি।
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পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
উপর�োক্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি স্পষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা চ�োখে পড়ে:

১. লক্ষ্যবস্তু সম্প্রদায়
সব ক্ষেত্রেই টার্গেট করা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়কে। অন্যান্য 
ভাষাভাষী বা ধর্মের মানুষদের বিরুদ্ধে এই ধরনের গণআটক বা ভ�োটার তালিকা থেকে 
নাম কাটার ঘটনা চ�োখে পড়েনি। এটি ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট বৈষম্য (রিলিজিয়াস 
অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক প্রোফাইলিং)।

২. একই ধরণের অভিয�োগ
সন্দেশখালির ভ�োটার তালিকা থেকে শুরু করে গুজরাট, ওডিসা বা দিল্লির 
আটক অভিযান—সর্বত্র একই স্লোগান “নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন” বা “বাংলাদেশি 
অনুপ্রবেশকারী”।

৩. আইনি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অমান্য
মৃত্যু  সনদ ছাড়া ফর্ম-৭ নেওয়া, ন�োটিশ না দেওয়া, হঠাৎ করে রাতের বেলা আটক, জাল 
কাগজপত্রের অভিয�োগ এনে বৈধ নথি আমলে না নেওয়া—এই সমস্ত কিছু  আইন ও 
সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪. প্রশাসন ও পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা
শুধু কিছু  উগ্র গ�োষ্ঠী নয়, এই ঘটনাগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন 
সরাসরি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বিএলও-দের হ�োয়াটসঅ্যাপে তালিকা শেয়ার করা 
থেকে শুরু করে পুলিশের রাতের অভিযান—প্রশাসনিক যন্ত্রটিকেই এই কাজে ব্যবহার 
করা হচ্ছে।

৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য
আসন্ন রাজ্য নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরি করে ভ�োট ব্যাংক শক্তিশালী 
করার জন্যই এই ধরনের অভিযান চালান�ো হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

সম্ভাব্য আইনি কাঠাম�ো লঙ্ঘন
এই কার্যকলাপগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিএনএস) ও সংবিধানের একাধিক ধারা লঙ্ঘন 
করে:

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩:
ধারা		  অপরাধ
ধারা ১৯৬		 সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ান�ো
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ধারা ২১৭		 সরকারি কর্মচারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান
ধারা ২৪৮		মিথ্যা  অভিয�োগ করে ক্ষতি করা
ধারা ১৯৮		 সরকারি কর্মচারীর ক্ষমতার অপব্যবহার
ধারা ৬১		  অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র
ধারা ৩৫৬		মান হানি

ভারতীয় সংবিধান:
অনুচ্ছেদ		  অধিকার
অনুচ্ছেদ ১৪	 সমতার অধিকার
অনুচ্ছেদ ১৫	 ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ
অনুচ্ছেদ ২১	 জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার
অনুচ্ছেদ ৩২৬	ভ�ো টাধিকার

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০:
ধারা		বি  ধান
ধারা ৩১		  নির্বাচন সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান
ধারা ৩২		মিথ্যা   ঘ�োষণা

প্রাথমিক সুপারিশ
উপর�োক্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এপিসিআর নিম্নলিখিত প্রাথমিক সুপারিশগুলি 
পেশ করছে:

১. উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত
এই সমস্ত ঘটনার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা 
হ�োক, যা সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দ�োষীদের চিহ্নিত করবে।

২. আইনানুগ ব্যবস্থা
এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদে র বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হ�োক।

৩. ক্ষতিপূরণ
বেআইনি আটক, হয়রানি ও উচ্ছেদের শিকার নাগরিকদের পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হ�োক।
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৪. নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ
নির্বাচন কমিশন যেন পশ্চিমবঙ্গে ফর্ম-৭-এর এই অপব্যবহার র�োধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ 
নেয় এবং আক্রান্ত মুসলিম নাগরিকদের নাম ভ�োটার তালিকায় বহাল রাখে।

৫. সুপ্রিম ক�োর্টে র নির্দেশি কা
সুপ্রিম ক�োর্ট  রহিম আলী মামলায় যে নির দ্েশি কা দিয়েছে, তা সকল রাজ্যের ফরেনার্স 
ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন কমিশনকে অনুসরণ করতে হবে।

৬. নাগরিক সমাজের সচেতনতা
নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমকে এই বিষয়গুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও 
প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

উপসংহার
এপিসিআর-এর এই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপ�োর্ট  সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ফর্ম-৭-এর অপব্যবহার থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 
বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপ�োষকতায় নির্যাতন—এই সবই একটি 
সুপরিকল্পিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য একটি 
বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিকত্ব ও ভ�োটাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদের দেশ 
থেকে বিতাড়িত করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা।

রহিম আলীর মৃত্যু  একটি প্রতীক। তা ঁর মৃত্যু র পর সুপ্রিম ক�োর্ট  তা ঁকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে 
দিয়েছে, কিন্তু তা কেবল একটি কাগজের টুকর�ো। তা ঁর জীবিত অবস্থায় তিনি যে 
সামাজিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তার ক�োন�ো প্রতিকার নেই। অসমের 
বাংলাভাষী মুসলমানদের অবস্থা আজ ‘সীমানায় অবস্থান’ (liminality)-এর এক অধ্যায়। 
তারা একদিকে যেমন আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কাঠাম�ো 
তাদের ক্রমাগত ‘অন্য’ করে তুলছে ।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি  প্রক্রিয়ায় যা ঘটছে, তা সেই একই প্রক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি। 
ফর্ম-৭-এর মাধ্যমে মুসলমান নাগরিকদের ‘অ-ভারতীয় নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করার 
যে প্রচেষ্টা, তা কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই দূষিত করছে না, বরং একটি সম্প্রদায়ের 
ম�ৌলিক নাগরিক অধিকারকেও হুমকির মুখে ফেলছে। সন্দেশখালি, হাওড়া, গ�োয়ালপাড়া, 
গুরুগ্রাম, আহমেদাবাদ, পুনে, জয়পুরের ঘটনা প্রমাণ করে যে, একটি সুপরিকল্পিত 
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেশে মুসলমান নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ত�োলা হচ্ছে।



রাষ্ট্রীয় ইসলাম�োফ�োবিয়া: অসম থেকে বাংলা

22

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শুধু আইনি সংস্কার নয়, প্রয়োজন সামাজিক ও 
রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তন , যা প্রতিটি মানুষকে তার ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমান 
অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারে। অসমের রহিম আলী যদি মৃত্যু র পর নাগরিকত্ব ফিরে 
পান, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জীবিত নাগরিকদের কি জীবিত 
অবস্থাতেই তাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়? এই প্রতিবেদন সেই 
প্রশ্নই তুলে  ধরে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসন রক্ষার জন্য এই 
বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
নেওয়া জরুরি।
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ফর্ম-৭-এ যার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান�ো হয়েছে, তার বিবরণ কম্পিউটারে টাইপ করা 
এবং আপত্তিকারীর বিবরণ হাতে লেখা থাকার প্রমাণ।
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২৫.০১.২০২৬ তারিখে সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নং বুথে “Objection for 
Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026” শির�োনামে প্রকাশিত তালিকা- বিশেষ 
সম্প্রদায়কে টার্গেট করে গণহারে “Not Indian Citizen” ও “Death” উল্লেখ করা 
হয়েছে।
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BLOদের WhatsApp গ্রুপে জয়েন্ট BDO-এর পক্ষ থেকে “Objection for 
Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026” শির�োনামে প্রকাশিত তালিকাটি শেয়ার 
করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট BLOদের ম�োবাইল ফ�োন থেকে প্রাপ্ত ছবির মাধ্যমে বিষয়টি 
জানা যায়। এছাড়াও, উক্ত প্রকাশিত তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদের “ভারতীয় 
নাগরিক” হিসেবে সার্টিফিকে ট দেওয়ার বিষয়ে একটি বয়ান BLOদের উদ্দেশ্যে এই 
গ্রুপে ফরওয়ার্ড  করা হয়েছে।
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ভুয়া সরকারি তালিকা প্রকাশ, মিথ্যা “Not Indian Citizen” ও “DEATH” 
উল্লেখ, এবং সম্ভাব্য মিথ্যা Form-7 প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যাজাট থানায়, জেলা: 
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ FIR দায়েরের আবেদন
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ERO জারি করা “Not Indian Citizen” আপত্তির Hearing Notice-এ 
অফিসিয়াল সিল বা স্বাক্ষর নেই এবং আমিত দে সারকারের ঠিকানা শুধুমাত্র “70/2, 
West Bengal” উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি অসম্পূর্ণ ঠিকানা। ন�োটিশ আগের 
তারিখে প্রস্তুত করা হলেও শুনানির মাত্র একদিন আগে প্রদান করা হচ্ছে। আমিত দে 
সারকার ৫২টি Form-7 আপত্তি আবেদন জমা করেছেন।
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SIR প্রক্রিয়ায় জ্যতির্ময় হালদার ৬২টি Form-7 আপত্তি আবেদন জমা করেছেন। 
ERO দ্বারা প্রেরিত ন�োটিশে জ্যতির্ময় হালদারের ঠিকানা শুধুমাত্র “56/2, West 
Bengal” উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি অসম্পূর্ণ ঠিকানা।



রাষ্ট্রীয় ইসলাম�োফ�োবিয়া: অসম থেকে বাংলা

31



রাষ্ট্রীয় ইসলাম�োফ�োবিয়া: অসম থেকে বাংলা

32

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের 
নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছ�োটল�োকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত 
উৎপাদন ব্যবস্থা চালান�ো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন  করা 
দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে 
অদৃশ্য, ত্বকে ম�োড়া হাতে অবাঙমানসগ�োচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের 
বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে 
হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল ্য করে নিজেকে 
আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা 
পরিবর্তন  করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন  করি আলাপের 
মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই 
কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই 
তারই বাহক।
জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বির�োধী কর্পোরেট-বির�োধী চর্চা  ব�ৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চা র আকাশ কুসুম 
জ্ঞানবক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনাল�োচিত বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে 
কখনও একটা, কখনও একের বেশি পুথি প্রকাশ করে এই সময়কে ব�োঝার তাগিদে। 

জ্
ঞানগঞ্জ প্র

কাশনা
জ্

ঞানগঞ্জ ত
ত্ত্ব

জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৪২

১। টডের তরবারি - ভদ্রবিত্তের ইসলাম�োফ�োবিয়া
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা 
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